
 

 
 
 
 
GIL: SEC/SM/25-26/101           20 February, 2026 
        
     
BSE Limited        The Manager  
The Corporate        Listing Department 
Relationship Department      National Stock Exchange 
1st Floor, New Trading Ring,      Exchange Plaza,5th Floor, 
Rotunda Bldg., P.J.Towers,      Plot No-C/1, G Block, 
Dalal Street,        Bandra-Kurla Complex, 
Mumbai 400 001.       Bandra (E) 
         Mumbai 400 051  
Scrip Code – 509488       Symbol – GRAPHITE 

 

Sub: Newspaper publication of Postal Ballot Notice 
  
 
Sir/Madam, 
 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper publication of Postal Ballot Notice 
published today by the Company in Business Standard in English and Aajkaal in Bengali newspapers. 

We request you to take the above in your records. 
 

Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Graphite India Limited 
 
 
 
 
Sanjeev Marda 
Company Secretary 
 
 
 
Encl: as above 
 





ৼরাজ্য ৩
কলকাতা শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড
সিআইএন: এল১০১০১ডব্লিউবি১৯৭৪পিএলসি০৯৪৬০২

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩১, চ�ৌরঙ্গী র�োড, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফ�োন ৯১-৩৩-৪০০২৯৬০০, ই–মেল - gilro@graphiteindia.com

ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com

প�োস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি
গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড (“ক�োম্পানি”)–এর সদস্যদের এতদ্বারা জানান�ো হচ্ছে যে, 
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩–এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রয�োজ্য বিধানাবলি, যদি থাকে, 
ক�োম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪–এর নিয়ম ২২–এর সাথে 
পঠিত এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার 
নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখের ১৭/২০২০, যার সাথে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার 
পঠিত, যার মধ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ অন্তর্ভুক্ত 
(য�ৌথভাবে “এমসিএ সার্কুলারস” নামে পরিচিত) এবং ইনস্টিটিউট অফ ক�োম্পানি সেক্রেটারিজ 
অফ ইন্ডিয়া (“এসএস-২”) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, এবং 
অন্যান্য সমস্ত প্রয�োজ্য আইন, নিয়ম ও প্রবিধান মেনে, ক�োম্পানি ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে 
এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (“এমআইআইপিএল”) (“পূর্বতন লিঙ্ক 
ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড”)–এর মাধ্যমে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের প�োস্টাল 
ব্যালট বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত ই–মেল সেইসব সদস্যদের পাঠিয়েছে যাঁদের ই–মেল ঠিকানা ক�োম্পানি 
বা তাঁদের নিজ নিজ ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস (“ডিপি”)–এর কাছে নিবন্ধিত আছে, উক্ত 
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির বিষয়ে তাঁদের অনুম�োদন চেয়ে।
উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি www.graphiteindia.com, www.bseindia.com, www.nseindia.
com এবং instavote.linkintime.co.in/–এও উপলব্ধ রয়েছে।
সদস্যদের কেবল ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রদান করার জন্য 
অনুর�োধ করা হচ্ছে। ই–ভ�োটিং সুবিধাটি এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড 
(“এমআইআইপিএল”) (“পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড”) দ্বারা প্রদান করা 
হচ্ছে। ই–ভ�োটিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

ভ�োটদানের অধিকারী সদস্যদের নির্ধারণের 
কাট–অফ তারিখ (ভ�োটদানের অধিকার 
এই তারিখে ধারিত ইক্যুইটি শেয়ারের 
অনুপাতে হবে) 

শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ই–ভ�োটিং সময় শুরু স�োমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ৯টা ০০ 
মিনিট (ভা স)

ই–ভ�োটিং সময় শেষ  মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ ২০২৬ বিকেল ৫টা ০০ 
মিনিট (ভা স)
এরপর এমআইআইপিএল দ্বারা ই–ভ�োটিং 
মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

ই–ভ�োটিংয়ের নির্দেশাবলি প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ফিজিক্যাল 
বা ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের লগইন ক্রেডেনশিয়াল সংক্রান্ত নির্দেশাবলিও 
রয়েছে, যাঁরা ক�োম্পানি/রেজিস্ট্রার বা তাঁদের নিজ নিজ ডিপি–র কাছে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা 
নিবন্ধিত করেননি।
ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ এবং যাঁরা এখনও তাঁদের ই–মেল ঠিকানা নিবন্ধিত 
করেননি, তাঁদের নাম, ফ�োলিও নং, ই–মেল ঠিকানা এবং আইডি প্রুফের অনুলিপ ি 
(স্ব–প্রত্যয়িত) সহ আমাদের রেজিস্ট্রারকে enotices@in.mpms.mufg.com–এ একটি ই–
মেল পাঠিয়ে ক�োম্পানির কাছে তা নিবন্ধিত করার অনুর�োধ করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার 
ধারণকারী সদস্যদের তাঁদের নিজ নিজ ডিপি–র কাছে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা নিবন্ধিত করার 
অনুর�োধ করা হচ্ছে। এরপর, রেজিস্ট্রার উক্ত শেয়ারহ�োল্ডারদের ই–ভ�োটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের 
ভ�োট দানে সক্ষম করার জন্য প�োস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠান�োর চেষ্টা করবেন।
ই–ভ�োটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভ�োট দেওয়ার বিষয়ে ক�োন�ো জিজ্ঞাসা/অভিয�োগ থাকলে, সদস্যরা 
লিঙ্ক ইনটাইম–এর ই–ভ�োটিং গ্রুপের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ রাজীব 
রঞ্জনের সাথে ০২২-৪৯১৮৬১৭৫ নম্বরে অথবা enotices@in.mpms.mufg.com–এ 
য�োগায�োগ করতে পারেন অথবা এমইউএফজি ইনটাইম ইন্সটাভ�োট হেল্পডেস্কে কল করতে 
পারেন: ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর পক্ষে
স্থান: কলকাতা 	 সঞ্জীব মারদা
তারিখ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ 	ক�ো ম্পানি সেক্রেটারি‌

কর্মখালি/‌ ব্যবসা/‌বাণিজ্য/‌ হারান�ো/‌প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

আজকালের প্রতিবেদন

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক 
আল�োচনাচক্রে সিপিএম রাজ্য 
সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আসতেই 
পড়ুয়ারা সভা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। 
তাঁরা বেরিয়ে এসে বলতে থাকেন, 
‘‌ঘ�োলা জলে মাছ ধরাই ওঁর কাজ। 
আমরা ওঁর বক্তব্য শুনতে চাই না।’‌ 
বুধবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ক্যাম্পাসে একটি আল�োচনাচক্র 
ছিল। সেখানে অংশ নেন মহম্মদ 
সেলিম। আইএসএফ বিধয়াক নওশাদ 
সিদ্দিকি–সহ আরও কয়েকজন 
রাজনৈতিক নেতাও অংশ নেন। 
আল�োচনার বিষয় ছিল ‘‌সামাজিক 
সাম্য এবং সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক 
অধিকার’। নওশাদ বক্তব্য পেশ 

করার সময় প�ৌঁছ�োন সেলিম। তিনি 
আসার পরই পড়ুয়াদের একটা অংশ 
বেরিয়ে যেতে শুরু করেন। তাঁদের 
বক্তব্য, ‘‌সেলিমকে কে এই সভায় 
আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তা জানা নেই। 
উনি গন্ডগ�োল পাকাতে এসেছেন। 
ওঁর কাজই হল ঘ�োলা জলে মাছ 
ধরা।’‌ সেলিম বক্তব্য শুরু করতেই 
হল কার্যত খালি হয়ে যায়। পরে 
মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘‌এখানে 
ক�োনও জালও ছিল না, মাছও নেই।’ 
‌এ প্রসঙ্গে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্টুডেন্টস কনভেনশনের আয়�োজক 
কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 
বক্তার তালিকায় মহম্মদ সেলিমের 
নাম ছিল। তাঁর উপস্থিতিতে ক�োনও 
ধরনের অস্বস্তিকর বা অনাকাঙ্ক্ষিত 
পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।‌‌‌

সেলিম ভাষণ শুরু 
করতেই আলিয়ার 

পড়য়ুাদের সভাত্যাগ

কার্শিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্র সাদ শর্মা তৃণমূল কংগ্রেসে য�োগদান করলেন।‌  
রয়েছেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু। বৃহস্পতিবার, তৃণমূল ভবনে। ‌ছবি:‌ তপন মুখার্জি

আজকালের প্রতিবেদন

কার্শিয়াঙের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা তৃণমূল কংগ্রেসে 
য�োগ দিলেন। বৃহস্পতিবার মেট্রোপলিটনে তৃণমূল ভবনে 
এসেছিলেন বিষ্ণু প্রসাদ। তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে  
দেন দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজা। এরপরই বিজেপির 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা। তাঁর কথায়, 
‘‌প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করেছে বিজেপি। পাহাড়বাসীর 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই বিধানসভা নির্বাচনের 
মুখে বিজেপি ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নে শামিল 
হতে তৃণমূল কংগ্রেসে য�োগ দিলাম।’‌ এদিন তৃণমূলে য�োগ 
দিয়ে এসআইআর নিয়েও সরব হন তিনি। ধর্মের রাজনীতি, 
প্রতিশ্রুতিভঙ্গ–‌সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে বিদ্ধ করে 
বলেন, ‘‌রাজনীতিতে কিছু ল�োক থাকেন, যাঁরা ভাল কাজ 
করলেও খারাপ মন্তব্য করেন। আমি আমার জনগণের জন্য 

চিন্তিত। একটা উন্নত সমাজ, উন্নত প্রজন্ম তৈরি করার জন্য 
আমি তৃণমূলে য�োগ দিয়েছি। আমি যেটা দেখেছি, রাজ্যের 
উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র টাকা পাঠায়নি। তা সত্ত্বেও রাজ্যের উন্নয়ন 
হয়েছে মমতা ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে।’ তিনি বলেন, ‘‌আমি 
তৃণমূলে আসার আগে থেকে এসআইআরের বির�োধিতা 
করেছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কেন এসআইআর করা 
হচ্ছে?‌ এটা আরও সময় নিয়ে করা উচিত ছিল। আমি 
জানি, পাহাড়ের জনগণ বঞ্চিত হবেন।’ একই প্রসঙ্গে‌ মন্ত্রী 
ব্রাত্য বসু বলেন, ‘‌বিজেপি সঙ্কীর্ণ রাজনীতি করে। মিথ্যা 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। একের পর এক প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে পাহাড়বাসী ও রাজ্যবাসীকে। বছরের পর বছর ওরা 
গ�োর্খাল্যান্ডের নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এটা একটা জুমলা। 
এদের এই জুমলা সংস্কৃতি  থেকে যদি কেউ বাঁচাতে পারেন, 
তিনি মমতা ব্যানার্জি। বিষ্ণু প্রসাদ শর্মাকে তাড়াতাড়ি দলের 
কাজ দেওয়া হবে।’‌

কার্শিয়াঙের বিজেপি বিধায়ক 
বিষ্ণুপ্র সাদ শর্মা তৃণমলে 

আজকালের প্রতিবেদন 

রাজ্য বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে মুখ 
খুললেন দিলীপ ঘ�োষের স্ত্রী রিঙ্কু 
মজুমদার। তিনি বলেন, ‘‌এত গুল�ো 
বছর দমিয়ে রাখা হয়েছিল। এবার 
আমি মানব না। রাজ্য সভাপতির 
সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। মনে 
হচ্ছে বিজেপির মহিলা ম�োর্চাতেও 
আমাকে রাখবে না।’‌ সেইসঙ্গে 
তিনি এদিন সংবাদমাধ্যমে বলেন, 
প্রার্থী হতে চাই, উচ্চ নেতৃত্ব 
ভাববেন, কী করবেন। ১৩ বছরে 
অন্তত পঞ্চায়েতের একটা টিকিট 
দেওয়া উচিত ছিল। উল্লেখ্য, রিঙ্কু 
মজুমদার বিধানসভা ভ�োটে প্রার্থী 
হতে চেয়ে বিধাননগরে বিজেপির 
দলীয় কার্যালয়ে জীবনপঞ্জি জমা 

করেছেন। ১৩ বছর ধরে তিনি 
বিজেপির  বিভিন্ন পদ সামলেছেন 
বলেও উল্লেখ করেছেন। মেদিনীপুর, 
রাজারহাট–নিউ টাউন ও বীজপুর 
কেন্দ্রের মধ্যে যে ক�োনও একটা  
কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন দিলীপ ঘ�োষের 
স্ত্রী। দিলীপ ঘ�োষ জানান, আমার স্ত্রী 
দলের একজন কর্মী, আমার থেকেও 
পুরন�ো। আমি বিধায়ক, সাংসদ হয়ে 
গেলাম। ওঁরও হওয়ার ইচ্ছা আছে। 
অনেকে আবেদন করছেন। দল 
ঠিক করবে, কে ক�োথায় দাঁড়াবে। 
তৃণমূল নেতা কুণাল ঘ�োষ জানান, 
বিজেপিতে পুরন�ো কর্মীদের গুরুত্ব 
দেওয়া হবে, নাকি নতুন দলবদলুদের 
নিয়ে মাতামাতি করা হবে, সেটা 
ওদের দলের ব্যাপার।

দল দমিয়ে রেখেছিল, 
মন্তব্য দিলীপের স্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

অবশেষে জটিলতা কাটল রাজ্যের ৮ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্যদের দায়িত্ব 
নেওয়ার ক্ষেত্রে। বহৃস্পতিবার এই ৮টি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মন�োনীত উপাচার্যরা 
হাতে নিয়�োগপত্র পেয়েছেন। অনেকে 
এদিনই স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বও 
নিয়েছেন। উচ্চশিক্ষা দপ্তর সতূ্রে খবর, 
রাজ্যপাল সমাজমাধ্যমে নাম ঘ�োষণা করলেও 
বাকি ২৫ জন উপাচার্যের মত�ো এক্ষেত্রে 
ল�োকভবন থেকে সম্পূর্ণ ফাইল না আসাতেই 
নিয়�োগপত্র দেওয়া আটকেছিল। অবশেষে 
জটিলতা কাটায় এদিন আটজনকেই নিয়ম 
মেনে নিয়�োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এরঁা 

হলেন, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অয়ন ভট্টাচার্য, হরিচাদ গুরুচাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নিমাইচন্দ্র সাহা, রায়গঞ্জে অর্ণব সেন, বিএড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অরুণাশিস গ�োস্বামী, উত্তরবঙ্গ 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবব্রত বসু,  বারাসতের 
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবব্রত মিত্র, 
ক�োচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সঞ্চারী রায় মুখার্জি এবং ডায়মন্ড হারবার 
মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিতা ব্যানার্জি। রাজ্য 
সরকার এবং রাজ্যপাল একমত হওয়ায় 
এই আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য 
নিয়�োগে ১৬ জানুয়ারি সম্মতি দেয় সুপ্রিম 
ক�োর্ট। আগের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মত�ো এই ৮ জনের মধ্যে সঞ্চারী এবং 
মিতাদেবী ছাড়া বাকি ৬ জনকে তিন দফায় 

ল�োকভবনে ডেকে কথা বলেন আচার্য তথা 
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ ব�োস। সমাজমাধ্যমে 
দফায় দফায় এই ৬ জনের নামও ঘ�োষণা 
করে ল�োকভবন। সূত্রের খবর, এদঁের 
কাছে রাজ্যপালের ইস্যু করা অর্ডারের 
কপি পাঠান�ো হয়। সেখানে তাদঁের ১ 
সপ্তাহের মধ্যে কাজে য�োগ দিতেও বলা 
হয়। কিন্তু সেই অর্ডারে নিয়�োগের ‘‌টার্মস 
অ্যান্ড কন্ডিশনস’‌ লেখা ছিল না। এখনও 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 
বা ম্যাকাউটের উপাচার্যের নাম ঘ�োষণা 
হয়নি। সুপ্রিম ক�োর্টের নির্দেশে ইউইউ 
ললিতের নেতৃত্বে সার্চ অ্যান্ড সিলেকশন 
কমিটি তাঁদের নাম স্থির করবে।

‌নিয়�োগপত্র পেলেন ৮ উপাচার্য

সেলিম গব্বর সিং: প্রতীক উর

আইপিএসে রদবদল
আইপিএস পর্যায়ে ছ�োট রদবদল হল। উত্তরবঙ্গের 
এসএস আইবি হলেন খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। 
তিনি আলিপরদুয়ারের পুলিশ সুপার ছিলেন। বারাসত 
পুলিশ জেলার এসপি হলেন আরিশ বিলাল। তিনি 

উত্তরবঙ্গের এসএস আইবি ছিলেন। জঙ্গিপর  
পুলিশ জেলার এসপি হলেন ড.‌ হ�োসেন মেহেদি 
রহমান। তিনি বারাসত পুলিশ জেলার এসপি  
ছিলেন। আলিপরদুয়ারের পুলিশ সুপার হলেন 
সাউকুমার অমিত। তিনি জঙ্গিপর পুলিশ  
জেলার এসপি ছিলেন।‌

‌পিসিবিএল কেমিক্যাল লিমিটেড
(পূর্বতন পিসিবিএল লিমিটেড নামে পরিচিত)

সিআইএন: এল২৩১০৯ডব্লিউবি১৯৬০পিএলসি০২৪৬০২
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩১, নেতাজি সুভাষ র�োড, কলকাতা– ৭০০০০১

টেলি: +৯১ ৩৩ ৬৬২৫ ১৪৪৩
কর্পোরেট অফিস: আরপিএসজি হাউস, ৪র্থ তলা, ২/৪ জাজেস ক�োর্ট র�োড, 

কলকাতা– ৭০০০২৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, টেলি: +৯১ ৩৩ ৪০৮৭ ০৫০০/০৬০০
ই–মেল: pcbl@rpsg.in, ওয়েব: www.pcblltd.com

বাস্তবিক শেয়ারের হস্তান্তর এবং 
ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/
আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী, শেয়ারহ�োল্ডারদের জানান�ো 
হচ্ছে যে, শেয়ারহ�োল্ডারদের তাদঁের সিকিউরিটিজগুলিতে ন্যায্য অধিকার পেতে সুবিধা 
করে দিতে, সেবি ১ এপ্রিল ২০১৯–এর আগে বিক্রি / কেনা বাস্তবিক শেয়ারের হস্তান্তর এবং 
ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের (ডিম্যাট) জন্য আরও একটি বিশেষ উইন্ডো খ�োলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই বিশেষ উইন্ডোটি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য 
সেইসব হস্তান্তর অনুর�োধের জন্য খ�োলা থাকবে যেগুলি আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং 
নথিপত্র / প্রক্রিয়া / বা অন্য ক�োন�ো ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত / ফেরত / অসম্পন্ন রয়ে গেছে।

যেসব শেয়ারহ�োল্ডার এই বিশেষ উইন্ডোর সুবিধা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের রেজিস্ট্রার এবং 
শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে বাস্তবিক শেয়ারের হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের 
জন্য তাঁদের অনুর�োধগুলি আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭–এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা 
দেওয়ার জন্য অনুর�োধ করা হচ্ছে:–

মেসার্স এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)

রসুই ক�োর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি র�োড,
কলকাতা–৭০০০০১, টেলি নং:– ০৩৩-৬৯০৬ ৬২০০

ইমেল আইডি - kolkata@in.mpms.mufg.com‌

পিসিবিএল কেমিক্যাল লিমিটেড–এর পক্ষে
স্থান: কলকাতা	ক� ৌশিক মুখার্জি
তারিখ: ১৯.০২.২০২৬	ক�ো ম্পানি সেক্রেটারি‌‌‌

‌‌‌‌হুগলি জ�োনাল অফিস
২১, নিউ জি টি র�োড উত্তরপাড়া, 

জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২২৫৮, 
 ই–মেল :‌ zo.hooghly.rec@ucobank.co.in

‌রিকভারি এজেন্ট/‌এনফ�োর্সমেন্ট এজেন্টের তালিকাভুক্তি
জ�োনাল অফিস হুগলির অধীনে আমাদের জ�োনাল অফিস হুগলি এবং ব্রাঞ্চের জন্য রিকভারি 
এজেন্ট/‌এনফ�োর্সমেন্ট এজেন্টের তালিকাভুক্তির  জন্য য�োগ্য ব্যক্তি/‌সংস্থা/‌এজেন্সি/‌এলএলপি/‌ক�োম্পানগুলির 
পক্ষ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। য�োগ্য আবেদনকারীগণ তঁাদের আবেদনের অ্যাডভান্স কপি 
এবং অন্যান্য প্রয়�োজনীয় নথিসমূহ ইউক�ো ব্যাঙ্ক, জ�োনাল অফিস, হুগলিতে সর্বশেষ ২৭.‌০২.‌২০২৬ 
তারিখের বিকাল ৫টার মধ্যে জমা করতে পারেন। য�োগ্যতা ও অন্যান্য বিশদের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট 
:‌ https://www.uco.bank.in‌ এর‌ অধীন Tender/Notices‌ দেখুন।
তারিখ:‌ ১৯.‌০২.‌২০২৬	জ�ো নাল ম্যানেজার
স্থান:‌ জ�োনাল অফিস	 ইউক�ো ব্যাঙ্ক

সার্কল অফিস: পূর্ব মেদিনীপুর
পদুমবসান, প�োঃ– তমলুক, জেলা– পূর্ব মেদিনীপর, পিন– ৭২১৬৩৬

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড 
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 
২০০২–এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৩–এর 
সাথে পঠিত ধারা ১৩–এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৭.০২.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড ন�োটিশ 
জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা কুইতি এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: প্রেমানন্দ কুইতি, পিতা– 
মনম�োহন কুইতি এবং ইন্দিরা কুইতি (জামিনদার)–কে ন�োটিশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক ০৭.০২.২০২৩ 
অনুযায়ী ₹৮,২২,২১২.৬৮ ( আট লক্ষ বাইশ হাজার দুইশ�ো বার�ো টাকা আটষট্টি পয়সা মাত্র) এবং 
তার উপর পরবর্তী সুদ সহ উক্ত ন�োটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশ�োধ করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে ন�োটিশ 
দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৮–
এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩–এর উপধারা (৪)–এর অধীনে তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯ 
ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে ক�োন�ো রকম লেনদেন না 
করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেক�োন�ো রকম লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের 
হলদিয়া পিসিসি (৩০৩৬০০) শাখার চার্জের অধীন হবে, যার অর্থাঙ্ক ০৭.০২.২০২৩ অনযুায়ী 
₹৮,২২,২১২.৬৮ (আট লক্ষ বাইশ হাজার দুইশ�ো বার�ো টাকা আটষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তার 
উপর সুদ।
উক্ত আইনের ধারা ১৩–এর উপধারা (৮)–এর বিধানে জামিন সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ে 
ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের উপর সমবন্ধক, যা 
হ�োল্ডিং/প্রেমিসেস–এ অবস্থিত একটি বাড়ি সহ জমি, জে এল নং ৬২, প্লট নং ১৯৬৩ এবং ২০১৪, 
খতিয়ান নং ৩৫৫৬, ম�োট আয়তন ০৭ ডেসিমেল, প্রকৃতি বাস্তু, ম�ৌজা– বড়বাসুদেবপুর, প�োঃ– 
বড়বাসুদেবপুর, থানা– সুতাহাটা, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, এ ডি এস আর– সুতাহাটা–এর অধীনে, 
২০১৩ সালের দলিল নং ৪৮০৭, তারিখ ০৩/০৭/২০১৩ (সম্পাদন)। মালিক: ইন্দিরা কুইতি। 
ভ্যালুয়েশন রিপ�োর্ট অনুযায়ী সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি: উত্তর– রাস্তা এবং খাল; পূর্ব– দুলাল কুইতির পুকুর; 
দক্ষিণ– মনম�োহন কুইতির ড�োবা; পশ্চিম– চিত্তরঞ্জন কুইতির পুকুর।

তারিখ: ১৯.০২.২০২৬	 স্বা/- শ্রীনিবাস যাদব, চিফ ম্যানেজার / অনমু�োদিত আধিকারিক
স্থান: তমলুক	প াঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক‌‌

‌দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV (‌রুল ৮(‌১)‌ দ্রষ্টব্য)

l ১ পাতার পর
আসলে মানুষের থেকে দল বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এটা বুঝতে দেরি 
হয়েছে।’‌ এদিন মহম্মদ সেলিমের উদ্দেশে প্রতীক উর সংবাদ 
মাধ্যমে বলেছেন, ‘‌কিতনে আদমি থে?‌ সেখানে বলেছিল, দ�ো 
আদমি থে। এখানে সেটাও বলা যাবে না। সর্দাররা যা বলবে, 
সাহেব যা বলবেন, তা–ই করতে হবে। কী কালচার কমিউনিস্ট 
পার্টিতে!‌ তিনি বলেছেন, সিপিএমের ভেতরে কেউ কেউ দলের 
ঊর্ধ্বে উঠতে চাইছেন। অপ্রিয় প্রশ্ন করা হলে ক�োণঠাসা করা 
হচ্ছে। আমি লবিবাজির শিকার।’‌ এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, 
‘‌সরূ্যকান্ত মিশ্র যখন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ছিলেন, বৈঠকে 
ঢেলে সমাল�োচনা করেছি। পরে তিনি ডেকে জানতে চেয়েছেন। 
জিজ্ঞেস করেছেন, কী হয়েছে বল�ো।‌ পরে বলেছেন, একটা বইয়ে 
পড়েছি। তুমি  ঠিক বলেছ। এটাই ত�ো রাজ্য সম্পাদকের কাজ।’

প্রতীক ‌উর ‌রহমান যখন দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে বিস্ফোরক 
মন্তব্য করছেন সেই সময় জানা গেছে, সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা 
ধর দলীয় সদস্যপদ নবীকরণ করাননি। যদিও দলের গঠনতন্ত্র 
অনুযায়ী সদস্যপদ নবীকরণ হয় প্রতি বছর এক জানুয়ারি থেকে 
৩১ মার্চের মধ্যে। সাধারণ পার্টি সদস্যদের নবীকরণ জানুয়ারির 
মধ্যেই হয়ে যায়। তারপর তা জেলা স্তরে অনুম�োদনের জন্য 
পাঠান�ো হয়। কেন্দ্রীয় ভাবে সিপিএমের বিভিন্ন স্তরে অনেকের 
সদস্যপদ থাকে। যাকে দলীয় পরিভাষায় বলা হয়, পার্টি কেন্দ্রের 
সদস্যপদ। তেমন সদস্যদেরও নবীকরণ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই 
হয়। কিন্তু চলতি মাসের অর্ধেকের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও 
দীপ্সিতা ধরের সদস্যপদের নবীকরণ এখনও হয়নি। যদিও তিনি 
এ রাজ্যের নন, তারঁ দলীয় সদস্যপদ রয়েছে দিল্লিতে। তিনি 
জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। সেই সূত্রে 
সেখানকারই দলীয় সদস্যপদ। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার তিনি 
বলেছেন, ‘‌৩১ মার্চ পর্যন্ত নবীকরণের সময় রয়েছে। দলের 
সদস্যপদ এবং নবীকরণ দলেরই অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেটা নিয়ে 
সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কী আছে বুঝতে পারছি 
না।’‌ তবে দিল্লি সিপিএম সতূ্রের খবর, অধিকাংশেরই সদস্যপদ 
নবীকরণ করা হয়ে গিয়েছে।  প্রতীক ‌উর ‌রহমান বলেছেন, 

‘‌সংগঠনের নিয়ম সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। কিন্তু আমার 
ক্ষেত্রে সংগঠনের নিচু  স্তর থেকে প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে ওপরে 
উঠতে হবে, আর কিছু ল�োক সহজেই এক সংগঠন থেকে অন্য 
সংগঠনের নেতৃত্বের আসনে বসবে। কেন এমন হবে?‌ এই সব 
প্রশ্ন দলের ভেতর করা যাবে না। প্রশ্ন করলেই ক�োণঠাসা করে 
দেওয়া হবে। আমি যেমন বামপন্থী দলের স্বপ্ন দেখেছি, তেমন 
বামপন্থী দলের সঙ্গে এই দলকে মেলাতে পারছি না।’  জনতা 
উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে মহম্মদ সেলিমের 
বৈঠক করা নিয়ে  প্রতীক ‌উর বলেন, ‘‌আমি দলের কাজের জন্য 
গ�োটা রাজ্য দ�ৌড়ে বেড়িয়েছি। পরিবারের দিকে নজর দেওয়ার 
সুয�োগ হয়নি। তারপরও আমাকে শুনতে হচ্ছে, আমি তৃণমলূের 
সঙ্গে সেটিং করি। আর যে বা যারঁা হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠক করেন, 
তাতে সেটিং হয় না?‌ আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে কালিমালিপ্ত করতে 
এসব কথা বলা হচ্ছে। আমি একা নই, আমার মত�ো হাজার 
হাজার প্রতীক ‌উর প্রশ্ন করে দলে ক�োণঠাসা হয়েছেন।’‌ মহম্মদ 
সেলিমের উদ্দেশে প্রতীক ‌উরের হুঁশিয়ারি, ‘‌যারঁা দলে ক�োণঠাসা, 
তারঁা একদিন মুখ খুললে আপনি পালান�োর পথ পাবেন না।’‌ 
প্রতীক ‌উর জানান, ডায়মন্ড হারবারে দলীয় সম্মেলনে তাকঁে 
দলের এক নেতা বলেছিলেন ক�োন নেতার পক্ষে হাত তুলতে 
হবে। কিন্তু না মানায় ডায়মন্ড হারবারে ক�োনও দলীয় কর্মসচিতে 
আমায় ডাকা হয়নি। বাংলা বাচঁাও যাত্রায় দলের ক�োন নেতা 
ক�োথায় থাকবেন, তার যে তালিকা তৈরি হয়েছিল, সেখানে সজৃন 
ভট্টাচার্যের মত�ো নেতার নাম ছিল না। আমি প্রশ্ন করায় টানা দু’‌বছর 
আমাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।’‌ তিনি জানান, এতদিন দলের নিয়ম  
মেনে তিনি বাইরে কিছু বলেননি। কিন্তু রাজ্য সম্পাদক হিসেবে 
মহম্মদ সেলিম দায়িত্ব পালন করছেন না। তাঁর সঙ্গে ক�োনও  
কথাও বলেননি। তাই তিনি বাইরে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন। 
এদিকে, দলকে লেখা প্রতীক ‌উরের চিঠি এবং দীপ্সিতা ধরের 
সদস্যপদ নবীকরণ না–হওয়ার খবর বাইরে কী করে এল, 
তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দলের ভেতর থেকেই কেউ কেউ  
বিষয়টি বাইরে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তাঁরা কি চাইছেন না, তরুণ 
নেতারা দলে থাকুন?‌‌‌‌‌‌
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